ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে- কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় নবনির্মিত 500 MW HVDC (2nd Block) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ‘কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন’ ও ‘আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েল গেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ)’- শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
শেখ হাসিনা
সোমবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, গণভবন, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভারতের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী,

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব,

ভারতের বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।


আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন। জন্মাষ্টমীর বিলম্বিত শুভেচ্ছা। 

বহরামপুর-ভেড়ামারা আন্তঃসংযোগ- এর মাধ্যমে ভারত থেকে আরও অতিরিক্ত ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আমদানির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

একইসঙ্গে ভারতের আগরতলা থেকে বাংলাদেশের আখাউড়া পর্যন্ত রেল সংযোগের ভিত্তিফলক এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর বিভাগের পুনর্বাসন কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বহু বছর ধরে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ এবং সুনামের কারণে আমাদের সম্পর্ক পরিপক্কতা পেয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এ সম্পর্ক বিশ্বের অন্যান্য অংশের জন্য একটি রোল মডেল হয়ে উঠেছে। এই সুসম্পর্ক আমাদের দৃঢ় আস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। আমি এই সুযোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমাদের উন্নয়নে সমর্থনদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার ও সেদেশের জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে আমরা সব সময়ই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। এটি আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিরদিনই একটি মাইলফলক হিসাবে বজায় থাকবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দু’দেশের মধ্যে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ব্লু ইকনোমি, সামুদ্রিক সহযোগিতা, পারমাণবিক শক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, মহাকাশ গবেষণার মত নতুন নতুন ক্ষেত্রগুলিতেও কাজ আমরা শুরু করেছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

বিদ্যুৎ খাত আমাদের দুই দেশের মধ্যেকার দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমানে ভারত থেকে আমরা ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছি। ভারত থেকে আরও ৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গত সাড়ে ৯ বছরে ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট থেকে ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

আমরা ১৩ হাজার ৬৯০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ৫৫ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছি। তবে, আমাদের উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য আরও বিদ্যুৎ প্রয়োজন। এজন্য আমরা আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামোর অধীনে ২০৪১ সালের মধ্যে প্রতিবেশি দেশগুলো থেকে ৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা করছি। আমি আশা করি, এই লক্ষ্য অর্জনে ভারত আমাদের পাশে থাকবে।

রেলওয়ে খাতেও আমাদের দু’দেশের মধ্যে সহযোগিতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের এবং ভারতের মধ্যে মালামাল পরিবহনের জন্য আমরা ১৯৬৫-পূর্ব রেল সংযোগ পুনরায় চালু করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। 

আমি আশা করি, আমরা শীঘ্রই লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় ভারতীয় অর্থায়নে যৌথভাবে ঢাকা ও টঙ্গীর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ ডুয়েল গেজ রেললাইন এবং টঙ্গী ও জয়দেবপুরের মধ্যে ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণের ভিত্তিফলক স্থাপন করতে পারব।

সম্মানিত সুধী,

আমি নিশ্চিত যে, আমাদের যৌথ প্রচেষ্টার এ ধরনের অনেক সাফল্যগাঁথা আগামিতে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে যা আমরা উদযাপন করার সুযোগ পাব।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।

---
